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সূরা আন'আম; আয়াত ১৪৫-১৪৯

-সূরা আন’আেমর ১৪৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

قُلْ لاَ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِي مُحَرمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاِ أنَْ يَكُونَ مَيَْةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِرٍ فَإِنهُ رجِْسٌ أوَْ
فِسْقًا أهُِل لغَِْرِ اللهِ بهِِ فَمَنِ اضْطُر غَْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِن ربَكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ

েহ  নবী!)  আপিন  বেল  িদনঃ  যা  িকছু  িবধান  ওহীর  মাধ্যেম  আমার  কােছ  েপৗঁেছেছ,  তার  মধ্েয  আিম  েকান  হারাম  বা)“
িনিষদ্ধ খাদ্য পাইিন, িকন্তু মৃত পশু বা জন্তু অথবা শরীর েথেক েবিরেয় পড়া রক্ত অথবা শুকেরর মাংস যা অপিবত্র
বা  অৈবধ;  এ  ছাড়াও  যেবহ  করা  জন্তু  যা  আল্লাহ  ছাড়া  অন্েযর  নােম  উৎসর্গ  করা  হয়।  অতপর  েয   িনরুপায়  হেয়  (বা
ক্ষুধায় কাতর হেয়) নাফরমািন করার ও উপেভােগর উদ্েদশ্য ছাড়াই এ ধরেনর খাবার েখেত বাধ্য হয় এবং সীমালঙ্ঘন

(কের না,(তার জন্য তা পাপ হেব না) িনশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু।” (৬:১৪৫

ইব্রািহমী  ধর্মগুেলার  অনুসারী  অধ্যুিষত  অঞ্চেল  কুসংস্কার  ও  কুপ্রথায়  িবশ্বাসী  মুশিরকরা  েকােনা  েকােনা
খাদ্যেক  হারাম  বেল  মেন  করত।  তারা  তােদর  এ  কুসংস্কারেক  েখাদায়ী  িবধান  বেল  দািব  করত।  এ  আয়ােত  িনিষদ্ধ
খাদ্যগুেলার  তািলকা  জািনেয়  িদেত  িবশ্বনবী  (সা.)-েক  দািয়ত্ব  েদয়া  হেয়েছ  যােত  সত্য  ও  িমথ্যা  স্পষ্ট  হয়।
েখাদায়ী িবধােন িনিষদ্ধ খাদ্েযর সংখ্যা খুবই কম। এ আয়ােত েযসব খাদ্যেক অপিবত্র অথবা দূিষত ও পাপযুক্ত বলা
হেয়েছ েসগুেলা হল, মৃত পশু বা জন্তুর েগাশত, শুকেরর মাংস, জীব-জন্তুর রক্ত। দূিষত ও অপিবত্র িজিনসেক ঘৃণা
করা সুস্থ ও স্বাভািবক প্রকৃিতর লক্ষণ। কারণ, দূিষত ও অপিবত্র িজিনস নানা ধরেনর েরােগর উৎস। তাই মানুেষর
উিচত পিবত্র ও পছন্দনীয় খাদ্য খাওয়া। আর এ জন্যই সূরা বাকারার ৫৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ: পিবত্র ও রুিচকর

খাবার খাও।

অপিবত্র  ও  দূিষত  িজিনস  ছাড়াও  আল্লাহর  অবাধ্যতা  বা  নাফরমািনর  প্রকাশ  ঘিটেয়  েযসব  খাদ্য  প্রস্তুত  করা  হয়
েসগুেলা  খাওয়াও  হারাম।  েযমন,  গরু-ছাগল  বা  মুরিগ  ইত্যািদ  যিদ  েকােনা  মূর্িতর  নােম  জবাই  করা  হয়  তাহেল  তা
খাওয়া জােয়জ নয়। মানুেষর খাদ্যগুেলা অবশ্যই আল্লাহর নাম িনেয় ও আল্লাহর পেথ ব্যবহার করা উিচত। অবশ্য যা যা
খাওয়া িনিষদ্ধ তা জরুির অবস্থায় খাওয়া ৈবধ। এিট এক সাধারণ েখাদায়ী িবধান। েযমন, যিদ খাদ্েযর অভােব কােরা
জীবনহািনর আশঙ্কা থােক, তাহেল জীবন বাঁচােনার জন্য যতটা দরকার িঠক ততটা হারাম খাদ্য খাওয়া যায়। তেব শর্ত

হল, এ ধরেনর জরুির অবস্থা ইচ্েছ কের সৃষ্িট করা যােব না।

:এ আয়ােতর িশক্ষা হল



এক. ইসলাম েযসব িজিনসেক হারাম কেরেছ েসসব িজিনস মানুেষর স্বাস্থ্েযর জন্য ক্ষিতকর।

দুই. ইসলােম েকােনা অচলাবস্থা েনই। জরুির অবস্থায় িনিষদ্ধ খাদ্য েখেয় জীবন বাঁচােনার কাজেক ইসলাম পাপ বেল
মেন কের না।

-সূরা আন’আেমর ১৪৬ ও ১৪৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

وَعَلَى الذِنَ هَادُوا حَرمْنَا كُل ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرمْنَا عَلَْهِمْ شُحُومَهُمَا إلاِ مَا حَمَلَتْ ظُهُورهُُمَا أوَِ الْحَوَايَا
َردُ َكُمْ ذُو رحَْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَبُوكَ فَقُلْ رب ا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذِهِمْ وَإنِْلَطَ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْنَاهُمْ ببَِغَْأوَْ مَا اخ

بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِنَ

 

ইহুদীেদর জন্েয আিম প্রত্েযক নখিবিশষ্ট জন্তু এবং ছাগল ও গরু েথেক এতদুভেয়র চর্িব আিম তােদর জন্েয হারাম“
কেরিছলাম,  িকন্তু  ঐ  চর্িব,  যা  িপেঠ  িকংবা  অন্ত্ের  সংযুক্ত  থােক  অথবা  অস্িথর  সােথ  িমিলত  থােক  তা  হারাম

(কিরিন।  তােদর  অবাধ্যতার  কারেণ  আিম  তােদরেক  এ  শাস্িত  িদেয়িছলাম।  আর  আিম  অবশ্যই  সত্যবাদী।”  (৬:১৪৬

েহ  নবী!)  যিদ  তারা  আপনােক  িমথ্যবাদী  বেল  (ও  এই  বাস্তবতা  েমেন  না  েনয়),  তেব  বেল  িদনঃ  েতামার  প্রিতপালক)“
(সুপ্রশস্ত করুণার মািলক। (িকন্তু) তাঁর শাস্িত অপরাধীেদর উপর েথেক টলেব না।” (৬:১৪৭

মহান  আল্লাহ  এ  আয়ােত  ইহুিদ  ধর্েমর  িবধানও  উল্েলখ  কেরেছন  যােত  এটা  স্পষ্ট  হয়  েয  মুশিরকেদর
কুসংস্কারাচ্ছন্ন  িবশ্বাসগুেলা  শুধু  ইসলামী  িবধােনরই  েখলাপ  নয়,  একইসঙ্েগ  ইহুিদ  ও  খ্িরস্িটয়  িবধােনরও
েখলাপ।  কারণ,  খ্িরস্ট  ধর্েমর  িবধানগুেলা  সাধারণত:  ইহুিদেদর  িবধােনরই  অনুরূপ।  ইহুিদেদর  িবধােন  েযসব
খাদ্েযর ওপর িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ েসগুেলার িকছু িকছু ইসলামী িবধােন িনিষদ্ধ নয়। অবশ্য এই  িনেষধাজ্ঞাগুেলা
প্রথম  েথেকই  ইহুিদেদর  জন্য  আেরািপত  িছল  না।  তােদর  িকছু  পােপর  শাস্িত  িহেসেবই  এইসব  বাড়িত  িনেষধাজ্ঞার

িশকার  হয়  তারা।

েখাদায়ী এই শাস্িতর িবধান অনুযায়ী নখ বা ক্ষুরযুক্ত সব পশুপািখর েগাশত ইহুিদেদর জন্য হারাম করা হয়।

বর্তমান  যুেগ  প্রচিলত  ইহুিদেদর  ধর্মগ্রন্েথও  েদখা  যায়,   আল্লাহ   পােপর  শাস্িত  িহেসেব  িকছু  হালাল  খাদ্য
ইহুিদেদর জন্য হারাম কেরেছন। অবশ্য হযরত ঈসা (আ.)’র আগমেনর ফেল তােদর ওপর ওইসব িনেষধাজ্ঞা তুেল েনন আল্লাহ। 
এ েথেক েবাঝা যায় ব্যক্িত ও সমােজর তৎপরতার ধরণ আল্লাহর েনয়ামেতর সংখ্যা ও পিরমাণেক বািড়েয় বা কিমেয় িদেত

পাের।

েকারআেনর   েকােনা  েকােনা  আয়ােত  েদখা  যায়  সমােজর  দিরদ্র  ও  এিতমেদর  প্রিত  মানুেষর  অবেহলার  শাস্িত  িহেসেব
তােদরেক  আল্লাহর  অেনক  েনয়ামত  েথেক  বঞ্িচত  করা  হয়।   অন্যিদেক  আল্লাহর  প্রিত  িবশ্বাস  ও  সৎ  কােজর  কারেণ



মানুেষর  জন্য  েখাদায়ী  রহমত,  বরকত  ও  েনয়ামত  বািড়েয়  েদয়া  হয়।

পরবর্তী আয়ােত িবশ্বনবী (সা.)েক আল্লাহ বলেছন, ইহুিদ ও মুশিরকরা যিদ আপনােক িমথ্যাবাদী বেল তেব আপিন তােদর
বলুন, আল্লাহর রহমত তার বান্দােদর জন্য ব্যাপক িবস্তৃত হেলও সীমালঙ্ঘনকারীেদরেক পােপর শাস্িত েথেক েরহাই
েদয়া  হেব  না।  আল্লাহ  মুিমন  ও  মুসলমান  বান্দােদরেক  শাস্িত  েদয়ার  ক্েষত্ের  তাড়াহুড়া  কেরন  না,  বরং  িতিন

তােদরেক  সময়  িদেত  চান  যােত  তারা  তওবার  সুেযাগ  পায়।

:এ দুই আয়ােতর িশক্ষা হল

এক.   আমােদরেক  কাজ-কর্েমর  ব্যাপাের  সতর্ক  হেত  হেব।  েখাদায়ী  শাস্িত  িহেসেব  ইহকােলই  মানুষেক  অেনক  েনয়ামত
েথেক বঞ্িচত করা হয়।

দুই.  িবেরাধীেদর  েমাকােবলায়  আল্লাহর  রহমেতর  কথাও  মেন  রাখেত  হেব  এবং  তােদরেক  েখাদায়ী  শাস্িতর  ব্যাপােরও
সতর্ক করেত হেব।

-সূরা আন’আেমর ১৪৮ ও ১৪৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

بَ الذِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ حَتى ذَاقُوا مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذهُ مَا أشَْركَْنَا وَلاَ آبََاؤُناَ وَلاَ حَرنَ أشَْركَُوا لَوْ شَاءَ اللِذسَيَقُولُ ال
ةُ هِ الْحُجِتخَْرصُُونَ (148) قُلْ فَلل ِوَإنِْ أنَْتمُْ إلا نالظ ِبعُِونَ إلاتَ ِْبَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرجُِوهُ لَنَا إن

الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِنَ

েহ নবী!) মুশিরকরা  িশগিগরই বলেবঃ যিদ আল্লাহ ইচ্ছা করেতন, তেব  আমরা ও আমােদর বাপ দাদারা িশরক করতাম না)“
এবং  আমরা  েকান  বস্তুেকও  হারাম  করতাম  না।  তােদর  পূর্ববর্তীরাও  এভােবই  িমথ্যােরাপ  কেরিছল,  ফেল  তারা  আমার
শাস্িত  আস্বাদন  কেরেছ।  (েহ  নবী!)  আপিন  বলুনঃ  েতামােদর  কােছ  িক  েকান  প্রমাণ  আেছ  যা  আমােদরেক  েদখােত  পার।

(েতামরা শুধুমাত্র িভত্িতহীন অনুমােনর অনুসরণ কর এবং েতামরা শুধু অলীক বা িমথ্যা কথা বল।” (৬:১৪৮

েহ  নবী!)  আপিন  বেল  িদনঃ  অতএব,  পিরপূর্ণ  যুক্িত-প্রমাণ  আল্লাহরই।  িতিন  ইচ্ছা  করেল  েতামােদর  সবাইেক  পথ)“
(প্রদর্শন করেতন।” (৬:১৪৯

আল্লাহ  এ  দুই  আয়ােত  মহানবী  (সা.)-েক  জািনেয়  িদেয়েছন  েয,  িশগিগরই  মুশিরকরা  তােদর  কুসংস্কারাচ্ছন্ন
িবশ্বােসর পক্েষ সাফাই েদয়ার জন্য বাধ্য-বাধ্যকতার অজুহাত েদখােব। তারা বলেব: আল্লাহ েতা জােনন েয আমরা
এইসব িবশ্বাস অনুযায়ী কাজকর্ম করব, তাই িতিন চাইেল েতা আমােদরেক এবং আমােদর বাপ-দাদােকও িশর্ক েথেক িবরত
রাখেত পারেতন। ফেল আমরা িনেজরাই েকােনা েকােনা খাদ্যেক হারাম করতাম না। অর্থাৎ আল্লাহ েচেয়েছন বেলই আমরা
এমন হেয়িছ এবং অমুক কাজগুেলা করিছ। জবােব আল্লাহ বলেছন,  আল্লাহ নবী-রাসূল পািঠেয় ও তাঁেদর কােছ েখাদায়ী
িবধান উল্েলখ কের এইসব কুসংস্কােরর িবেরািধতা কেরেছন। তেব আল্লাহ সত্য গ্রহেণ কাউেক বাধ্য কেরন না। বরং
িতিন সিঠক ও ভুল পথ েবেছ েনয়ার স্বাধীনতা িদেয়েছন। ফেল েতামােদর এ কথা বলার সুেযাগ েনই েয েতামরা সিঠক পথ



েকানিট তা জানেত না। আল্লাহ আরও বলেছন, েকবল এ যুেগর মুশিরকরাই নয়, বরং সব যুেগর মুশিরকরাই এ ধরেনর অজুহাত
েদিখেয়েছ। আল্লাহ িক েচেয়িছেলন বা চানিন েস সম্পর্েক তােদর এ ধরেনর দািব  যুক্িত বা জ্ঞান-িভত্িতক নয়,  বরং

অনুমানিভত্িতক, যার েকােনা মূল্য েনই।

:এ দুই আয়ােতর িশক্ষা হল

এক.  পােপর েচেয়ও পােপর পক্েষ সাফাই েদয়া িনকৃষ্টতর। এ ধরেনর সাফাই আল্লাহেক অপবাদ েদয়ার শািমল।

দুই. ঈমান আনা বা না আনা মানুেষর স্বাধীনতার িবষয়। তাই কাউেক সত্য গ্রহেণ বাধ্য করার অিধকার নবী-রাসূেলরও
েনই।


